
ৼ ১০
কলকাতা বুধবার ১৮ মার্চ ২০২৬

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm‌ এবং https://baanknet.com‌‌ ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন। সম্ভাব্য বিডাররা দরকারে অনুম�োদিত আধিকারিকের সঙ্গেও এই নম্বরে য�োগায�োগ করতে পারেন:‌ 
৮৭৭০৪৯৫৯০২।

বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য নীরজ কুমার হিমাংশু
তারিখ:‌ ১৭.‌০৩.‌২০২৬ 	 অনুম�োদিত আধিকারিক
স্থান:‌ কলকাতা 	 ব্যাঙ্ক অফ বর�োদা‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌, কলেজ স্ট্রিট শাখা

ক্রম 
/ লট 
নং

ঋণগ্রহীতা(‌গণ)‌/‌ 
জামিনদার(‌গণ)/‌ 

বন্ধকদাতা(‌গণ)‌–এর
নাম ও ঠিকানা

জানা দায় (‌যদি থাকে)‌ সমেত
স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ম�োট বকেয়া ই–নিলামের 
তারিখ ও সময়

সংরক্ষণ মূল্য

ইএমডি অর্থাঙ্ক

বিড বাড়ান�োর মূল্য

দখলের প্রকৃতি
(গঠনমূলক /‌ 

বাস্তবিক)‌

সম্পত্তি পরিদর্শনের 
তারিখ ও সময়

১ মিঃ দিব্যেন্দু ব�োস
পিতা– প্রয়াত দুলাল চন্দ্র ব�োস 
এবং মিসেস রূপশ্রী ব�োস
স্বামী– মিঃ দিব্যেন্দু ব�োস
[‌হাউজিং ল�োন অ্যাকাউন্ট নং:‌
০০২৫০৬০০০০১৭৯১ এবং
০০২৫০৬০০০০১৯৮৯]‌
১ নং ঠিকানা:‌ ৫৭বি, এস 
আর দাস র�োড, ৩ নং ফ্লোর, 
কলকাতা–৭০০০২৬
২ নং ঠিকানা:‌ ৪৪, এস আর 
দাস র�োড, ফ্ল্যাট নং ১বি, 
কলকাতা–৭০০০২৬
৩ নং ঠিকানা:‌ ৫, ফ্যান্সি লেন, 
৩ নং ফ্লোর, কলকাতা–
৭০০০০১
৪ নং ঠিকানা:‌‌ মশিলা (‌ইস্ট)‌, 
পঞ্চাননতলা, আন্দুল ম�ৌড়ি, 
হাওড়া–৭১১৩০২

আবাসিক ফ্ল্যাট নং ‘‌৩এ’‌ এবং ফ্ল্যাট নং ‘‌৩বি’‌ (‌সংযুক্ত)‌–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক, 
‘‌প্যাম রেসিডেন্সি’‌র ৩ নং ফ্লোরে, দক্ষিণ ভাগে। উক্ত আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩এ–এর সুপার সুপার বিল্ট 
আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ১১৭৩ বর্গফুট এবং আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩বি–এর সুপার সুপার বিল্ট 
আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ১৪১০ বর্গফুট অর্থাৎ, ম�োট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২৫৮৩ বর্গফুট, 
তৎসহ উক্ত জি+‌৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের (‌লিফ্‌টের সুবিধাযুক্ত)‌ গ্রাউন্ড ফ্লোরে প্রতিটি সামান্য কমবেশি 
১২০ বর্গফুট মাপের দুটি কার পার্কিং স্পেস অর্থাৎ, ম�োট কার পার্কিং স্পেস ২৪০ বর্গফুট, প্রেমিসেস 
নং ৫৭বি, এস আর দাস র�োড, থানা– টালিগঞ্জ, প�োঃঅঃ– কালীঘাট, ওয়ার্ড নং ৮৭, কলকাতা–
৭০০০২৬, কলকাতা পুরনিগমের এলাকাধীন, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তৎসহ বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত 
জমির অবিভক্ত অবিভাজ্য সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ও স্বার্থ, তৎসহ বিল্ডিংয়ের মালিক ও/‌বা অপর 
স্বত্বধারকদের সঙ্গে য�ৌথরূপে প্রেমিসেসের যে ক�োনও ধরনের য�ৌথ কভার্ড এরিয়া, অপরাপর য�ৌথ 
সুয�োগ–সুবিধা, ইনস্টলেশন, সুবিধা, অধিকার, স্বাধীনতা, এজমালি অধিকার, সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক 
সুয�োগ–সুবিধা এবং বিল্ডিংয়ের ছাদ ব্যবহারের সমানাধিকার, ম�ৌজা– মধ্য মুদিগ্রাম, সাব ডিভিশন 
‘‌T‌‌’‌, ডিভিশন VI‌,‌ পরগনা– খাসপুর।
সম্পত্তির য�ৌথ স্বত্বাধিকারী:‌ মিঃ দিব্যেন্দু ব�োস, পিতা– প্রয়াত দুলাল চন্দ্র ব�োস এবং মিসেস রূপশ্রী 
ব�োস, স্বামী– মিঃ দিব্যেন্দু ব�োস।
বিল্ডিংয়ের চ�ৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:‌ উত্তর– ৫৭/‌১, এস আর দাস র�োড এবং অংশত ৫৭এ, এস আর 
দাস র�োড;‌ দক্ষিণ– অংশত প্রেমিসেস নং ২, আবদুল রসুল অ্যাভিনিউ এবং অংশত প্রেমিসেস নং ৩, 
আবদুল রসুল অ্যাভিনিউ;‌ পূর্ব– প্রেমিসেস নং ৪এ, আবদুল রসুল অ্যাভিনিউ;‌ পশ্চিম– এস আর দাস 
র�োড এবং অংশত প্রেমিসেস নং ৫৭/‌১, এস আর দাস র�োড।
আবাসন সম্পর্কিত বিশদ তথ্য (‌ফ্ল্যাট নং ৩এ)‌:‌ এতে অন্তর্ভু ক্ত ২ (‌দুটি)‌ বেডরুম, ১ (‌একটি)‌ ড্রয়িং–
কাম–ডাইনিং রুম, ১ (‌একটি)‌ কিচেন ও ২ (‌দুটি)‌ টয়লেট।
আবাসন সম্পর্কিত বিশদ তথ্য (‌ফ্ল্যাট নং ৩বি)‌:‌ এতে অন্তর্ভু ক্ত ৩ (তিনটি)‌ বেডরুম, ১ (‌একটি)‌ ড্রয়িং–
কাম–ডাইনিং রুম, ১ (‌একটি)‌ কিচেন ও ২ (‌দুটি)‌ টয়লেট।
ফ্ল্যাট নং ৩এ এবং ফ্ল্যাট নং ৩বি, উভয়ই একটি ইউনিট রূপে সম্মিলিত।

সর্বম�োট =‌  
₹২,৮৬,৭৬,৪১০.‌২৮
(‌দুই ক�োটি ছিয়াশি লক্ষ 
ছিয়াত্তর হাজার চারশ�ো 
দশ টাকা এবং আঠাশ 

পয়সা মাত্র)‌
[‌₹‌১,০৯,৭৬,৯৪৬.‌২৮

+‌
₹‌১,৭৬,৯৯,৪৬৪.‌০০]‌
০৭.‌০৮.‌২০২৫ অনযুায়ী 

(‌সদু ধরা আছে 
৩১.‌০৭.‌২০২৫ পর্যন্ত)‌, 

তৎসহ চূড়ান্ত পরিশ�োধের 
তারিখ পর্যন্ত চুক্তিমাফিক 
হারে পরবর্তীতে উদ্ভূত 

সদু, মাশুল, চার্জ ও 
খরচাপাতি

তারিখ:‌
২৭.‌০৪.‌২০২৬

সময়:‌
দুপুর ২ট�ো

থেকে
সন্ধে ৬টা

₹২,৪০,৭৬,০০০.‌০০

₹২৪,০৭,৬০০.‌০০

₹‌১০,০০০.‌০০

বাস্তবিক যে ক�োনও কাজের দিনে
(‌আগাম য�োগায�োগ 

করে আসবেন)‌
সকাল ১০টা থেকে 

দুপুর ৩টে

সম্পর্কিত আধিকারিক:‌
মিঃ নীরজ কুমার 

হিমাংশু

ম�োবাইল:‌
৮৭৭০৪৯৫৯০২

(‌আগাম য�োগায�োগ 
করে আসবেন)‌

কলেজ স্ট্রিট শাখা, ২, বিধান সরণি, কলকাতা–৭০০০০৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফ�োন:‌ ০৩৩–২২৪১ ৫২৪১/‌ ২২৫৭;‌ ই–মেল আইডি:‌ colcal@bankofbaroda.bank.in‌

ওয়েবসাইট:‌ www.bankofbaroda.com

ই–নিলাম
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যানেক্সার ‘‌এ’‌
স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি;‌ ‘‌পরিশিষ্ট IV–A‌ [‌রুল ৮(‌৬) ও/‌বা ৯(‌১)‌–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]‌

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (‌এনফ�োর্সমেন্ট)‌ রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(‌৬) ও/‌বা ৯(‌১)‌–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর 
পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(‌গণ)‌, বন্ধকদাতা(‌গণ)‌ ও জামিনদার(‌গণ)‌ এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ব্যাঙ্ক অফ বর�োদার 
কাছে বন্ধক রাখা/দায়বদ্ধ এবং সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ব্যাঙ্ক অফ বর�োদার অনুম�োদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি ‘‌যেখানে যেমন আছে’‌, ‘‌যা কিছু আছে’‌ এবং ‘‌যেভাবে আছে’‌ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/‌ বন্ধকদাতা/‌ জামিনদার/‌ 
সুরক্ষিত পরিসম্পদ/‌ বকেয়া অর্থাঙ্ক/‌ সংরক্ষণ মূল্য/‌ ই–নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (‌ইএমডি)‌ এবং বিড বাড়ান�োর মূল্য (‌বিড গুণক)‌ ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:‌

অল�োকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
পাঁচ বছর বয়সে প্রথম মঞ্চে অভিনয়। তার ৭৭ বছর পরেও 
মঞ্চের প্রতি তাঁর টান, তাঁর ভালবাসা অটুট। উৎপল দত্তের প্রিয় 
ছাত্রী ছিলেন তিনি। তাঁর ‘‌টিনের তল�োয়ার’‌–‌এ ‘‌ময়না’‌ হ‌য়ে মুগ্ধ 
করেছেন দর্শক, সমাল�োচকদের। জীবন জুড়ে অভিনয়ের অসংখ্য 
স্মৃতি, আনন্দ, বিষাদ। তবে, বিষাদকে বিশেষ পাত্তা দিতে তিনি 
রাজি নন। ভালবাসার মঞ্চ তাঁকে উজ্জীবিত করে সবসময়। তাই, 
এই ৮২ বছর বয়সেও ছন্দা চট্টোপাধ্যায় যেন প্রাণচঞ্চল কিশ�োরী। 
এখন চলছে প্রতিদিনের মহড়া। তাঁরই জীবনকে ঘিরে নাটক 
লিখেছেন ঈশিতা মুখ�োপাধ্যায়, যাঁর পরিচালনায় ‘‌উষ্ণিক’‌–‌এর 
প্রয�োজনায় রবিবার, ২২ মার্চ অ্যাকাডেমি মঞ্চে আসছে ‘‌ইতি 
ছন্দা’‌। দু’‌ঘণ্টা দশ মিনিটের এই নাটককে ছন্দা চট্টোপাধ্যায়ের প্রায় 
একক অভিনয়ই বলতে চান পরিচালক। কারণ, বাকি যে দুটি চরিত্র 
আছে, তারা এই প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীকে উস্কে দেওয়ার কাজটা 
করবে। জাগিয়ে তুলবে তাঁর জীবন–‌নাট্যের স্মৃতি। একটি চরিত্র 
মিষ্টু, যে আসে ছন্দা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ‘‌সাজাহান’‌ নাটকের 
গান তুলতে। এই চরিত্রের অভিনয়ে অরুণিতা দে। অন্য চরিত্র 
অরিজিৎ, যে সাক্ষাৎকার নিতে আসে অভিনেত্রীর। অরিজিতের 
ভূমিকায় অরিন্দম রায়। মিষ্টু এবং অরিজিৎ যেন সূত্রধর। সেই 
সুত�োর মালায় গাঁথা হবে ছন্দা চট্টোপাধ্যায়ের নাট্য–জীবনবৃত্তান্ত।

৭৭ বছর আগে
দিনভর মহড়ার পরেও অক্লান্ত ৮২ বছরের ছন্দা চট্টোপাধ্যায়। 
জীবনের প্রথম অভিনয়ের কথা জিজ্ঞেস করতেই বললেন, তখন 
আমার পাঁচ বছর বয়স। ক�োলাঘাটে থাকি। বাবা (‌রামনারায়ণ 
চট্টোপাধ্যায়)‌ ছিলেন ডাক্তার। কিন্তু খুব ভাল এস্রাজ বাজাতেন। 
আর, মা (‌শক্তি চট্টোপাধ্যায়)‌ গাইতেন গান। সিদ্ধেশ্বর 
মুখ�োপাধ্যায়ের কাছে গান শিখেছেন। শিখতেন ‘‌গীতবিতান’‌–
‌এও। ফলে, আমি গানের সঙ্গে, সুরের সঙ্গেই বেড়ে উঠেছি। সুর, 
তালে তখনই নানান গান গাইতে পারতাম। ওখানে আইপিটিএ–‌র 
শাখা ছিল, যার পরিচালক ছিলেন স্বদেশ মাঝি। আমি বলতাম, 
স্বদেশমামা। ওঁরা শরৎচন্দ্রের ‘‌মহেশ’‌ গল্পটা নিয়ে নাটক করবেন 
তখন। মাকে বললেন, ছন্দাকে ‘‌মহেশ’‌ নাটকে আমিনার পার্ট 
করাব। মা বললেন, ও কি পারবে?‌ আমি মনে মনে ভাবছি, 
নাটক করলে কী খাওয়াবে স্বদেশমামা?‌ খাবারের দিকে আমার 
খুব ঝ�োঁক। আমি তড়বড় করে বলে দিলাম, লুচি, আলুর দম আর 
রসগ�োল্লা খাওয়াতে হবে কিন্তু। 
আমাকে যেমন যেমন শিখিয়ে দিয়েছিল, আমি স্টেজেও তেমন 
তেমন করলাম। সবটাই ওই লুচি, আলুর দমের টানে। আমাকে 
একটা ছেঁড়া–‌খ�োঁড়া শাড়ি পরান�ো হয়েছিল। একটা দৃশ্যে ছিল 
স্বদেশমামা আমাকে চড় মারবে। যখন রিহার্সাল হয়েছে, তখন 
বেশ আলত�ো করে আমার গালে চড় ছ�োঁয়াত স্বদেশমামা। 
অভিনয়ের সন্ধেতে এমন টেনে একখানা থাপ্পড় মারল স্বদেশমামা, 
আমি ত�ো হাউ‌হাউ করে কেঁদে ফেললাম। আমার অভিনয় নাকি 
তাতে এত জীবন্ত হয়েছিল যে, ল�োকজন হাততালি দিয়ে মাতিয়ে 
তুলল। সেদিনের কথা মনে করে হাসতে হাসতে ছন্দা চট্টোপাধ্যায় 
বললেন, গালে হাত দিয়ে এখনও সেই থাপ্পড়টাকে যেন টের পাই।
তারপর, একটু থেমে বললেন, তবে স্বদেশমামা নাটকের শেষে 
আমাকে আদর করে দিয়েছিলেন। আর, সত্যি ‌সত্যিই লুচি, আলুর 
দমও রেডি ছিল। সঙ্গে রসগ�োল্লা।
রসিক অভিনেত্রী তারপর বললেন, এইসব ল�োভনীয় খাবার–
‌দাবারের টানেই ব�োধহয় অভিনয়ের প্রেমে পড়ে গেলাম।

উৎপল দত্ত সকাশে
তাপস সেনের সঙ্গে পারিবারিক য�োগায�োগ ছিল। ছন্দা যখন একটু 
বড় হয়েছেন, তখন তাঁর তাপসমামা নিয়ে যান উৎপল দত্তের 
কাছে। অভিনয়ের প্রতি টান ততদিনে আরও বেড়েছে।
ছন্দা চট্টোপাধ্যায় বললেন, উৎপল দত্ত তখন ‘‌তিতাস একটি 
নদীর নাম’‌ করছেন। এই নাটকে আমাকে ক্রাউড সিনে নিলেন 
তিনি। সিনেমার ভাষায় এটাকে বলে ‘‌এক্সট্রা’‌। আমি কিন্তু প্রতিদিন 
শ�োয়ের সময় উইংসের পাশে বসে সবার অভিনয় দেখতাম খুঁটিয়ে 
খুঁটিয়ে। পরে, কথা–বলা–পার্ট‌ পেতে থাকলাম। আস্তে আস্তে বড় 
পার্ট‌। ‘‌ফেরারী ফ�ৌজ’‌, ‘‌মিড সামার নাইট্‌স ড্রিম’‌। তারপর ‘‌টিনের 

তল�োয়ার’‌। আমি করলাম ‘‌ময়না’‌।
কথা বলতে বলতে, একটু থেমে, ছন্দা চট্টোপাধ্যায় বলেন, জান�ো, 
প্রথম শ�োয়ে একটা ল�োকও আসেনি। ‘‌টিনের তল�োয়ার’‌ নামটা 
শুনে ব�োধহয় দর্শকদের আগ্রহ হয়নি। শুধু বিভিন্ন কাগজের 
সাংবাদিকরা এসেছিলেন। তাঁরা খবরের কাগজে বড় বড় করে 
এই নাটকের প্রশংসা লিখলেন। উৎপল দত্তের অসাধারণ কাজকে 
প�ৌছঁে দিলেন ‌পাঠক–‌দর্শকদের কাছে। আমার ‘‌ময়না’‌ নিয়েও 
সকলেই উচ্ছ্বসিত। সেটা সত্তরের দশকের শুরু। প্রথম শ�ো 
হয়েছিল রবীন্দ্রসদনে, ১৪ আগস্ট। কাগজে কাগজে এমন উচ্ছ্বসিত 
সমাল�োচনার পর দর্শকদের ভিড় আর থামেনি। আর, আমিও 
পরিচিতি পেয়ে গেলাম উৎপল দত্তের ‘‌ময়না’‌ হিসেবে।

যাত্রাপথের সুখ–‌দুঃখ
থিয়েটার করেছেন প্রচুর। থিয়েটারের গানেও তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল 
তুঙ্গে। পরে যখন যাত্রায় এলেন, তখনও পেলেন বিশাল সমাদর। 
আর্য অপেরায় উৎপল দত্তের ‘‌দামামা ওই বাজে’‌ পালায় শেখর 
গাঙ্গুলির সঙ্গে তাঁর জুটি আল�োড়ন তুলল গ্রামেগঞ্জে। পরবর্তী কালে 
স্বামীর সঙ্গে মিলে নিজের দল খুলেছিলেন ‘‌গন্ধর্ব অপেরা’‌। কিন্তু, 
যাত্রাদল চালান�োর অনভিজ্ঞতায়, মানুষ চিনতেও ভুল করায় প্রচুর 

ল�োকসান হল তাঁর। বলছিলেন, ল�োকসান 
মেটাতে নিজেদের জমি বিক্রি করেছি, ৭২ 
ভরি স�োনা বেচে দিয়েছি, নিজেদের গাড়িও 
বেচে দিতে হল। আর্থিক ভাবে প্রায় নিঃস্ব 
হয়ে গেলাম। কিন্তু অভিনয়ের পথ থেকে 
সরিনি। জীবন অনেক কষ্ট যেমন দেয়, 
তা থেকে উত্তরণের পথও দেখায়। আমি 
সেভাবেই পথ চলেছি। তাই, এই ৮২ 
বছর বয়সেও আমি সবচেয়ে আনন্দ পাই 
অভিনয়ের মঞ্চে।

উত্তম, স�ৌমিত্র কথা
শিল্পী সংসদে উত্তমকুমারের পরিচালনায় 

‘‌চরিত্রহীন’‌ নাটকে অভিনয় করেছেন ছন্দা চট্টোপাধ্যায়। বললেন, 
আমার পার্ট–এ সবাই গান রাখার চেষ্টা করতেন। উত্তমকুমারও 
আমাকে গান দিয়েছিলেন। গানের শুরুটা ছিল ‘‌তমি ডেকেছিলে’‌। 
অন্যদিকে, স�ৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ‘‌অভিনেতৃ  সঙ্ঘ’‌–
‌য় করেছিলেন ‘‌শেষরক্ষা’‌ নাটকে‌ ইন্দুমতী। বললেন, স�ৌমিত্রবাবুও 
আমার জন্যে গান রেখেছিলেন— ‘‌নয়ন ওরে খুঁজে বেড়ায় পায় 
না ঠিকানা’‌।
পরিচালক হিসেবে উৎপল দত্ত আমার গুরু। কিন্তু দেখেছি, 
উত্তমকুমার ও স�ৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নাটকের পরিচালক হিসেবে 
ছিলেন খুবই দক্ষ এবং সিরিয়াস।

সিনেমা, সিরিয়ালে
অনেক সিনেমা ও সিরিয়ালে অভিনয় করেছেন ছন্দা চট্টোপাধ্যায়। 
তার মধ্যে আছে হরিসাধন দাশগুপ্তের ‘‌একই অঙ্গে এত 
রূপ’‌। পরবর্তী কালে অপর্ণা সেনের ‘‌পরমা’‌, গ�ৌতম ঘ�োষের 
‘‌কালবেলা’‌, অঞ্জন দাশের ‘‌সাঁঝবাতির রূপকথারা’‌, ‘‌ফালত’‌ 
ছাড়াও আছে অনেক ছবি। এখনও ধারাবাহিকে অভিনয় করছেন। 
বললেন, মঞ্চ আমার সবচেয়ে প্রিয়। কিন্তু যে ক�োনও মাধ্যমেই 
অভিনয় করতে করতে যেন নিজেকেই আবিষ্কার করি।

আশ্চর্য জীবনকে ছুঁতে
পরিচালক ঈশিতা মখু�োপাধ্যায় বললেন, এমন একটা আশ্চর্য 
জীবনকে তুলে ধরতে চেয়েছি ‘‌ইতি ছন্দা’‌ নাটকে। মনে হয়েছে, 
আজকের দর্শক–শ্রোতাদের কাছে এমন এক প্রতিভাময়ী 
অভিনেত্রীর জীবন ও কাজকে নতন করে প�ৌঁছে দেওয়া দরকার।
সত্যিই দরকার। এমন এক জীবনকে ছুঁয়ে দেখার সুয�োগ ঘটবে 
‘‌ইতি ছন্দা’‌ নাটকে। নতন প্রজন্মের জন্যে তাঁর উপদেশ কী, একথা 
ছন্দা চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করা বাহুল্য মনে হয়েছে। কারণ, ৮২ 
বছরের এই ‘‌তরুণী’‌ অভিনেত্রীকে অভিনয়ে, গানে মঞ্চে দেখতে 
পাওয়াটাই সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা নতন প্রজন্মের কাছে।
অনেক বাধা অগ্রাহ্য করে এভাবে মঞ্চকে ভালবেসে, অভিনয়কে 
ভালবেসে এগিয়ে চলার নামই ছন্দা চট্টোপাধ্যায়। ‘‌অভিনয়ই 
আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।’‌ তাঁর এই কথা সত্যি হয়ে উঠেছে এবং 
উঠবে নাটকের মঞ্চে।  

আত্মকথার আনন্দ–‌বিষাদে ছন্দা চট্টোপাধ্যায়

৮২ বছরে আসছেন একক অভিনয়ে
থিয়েটারে, যাত্রায় মন ভরিয়েছেন দর্শকদের। উৎপল দত্তের ‘‌টিনের তল�োয়ার’‌–‌এর দুরন্ত ‘‌ময়না’ আজও প্রাণশক্তিতে ভরপুর। রবিবার 

অ্যাকাডেমিতে নিজের জীবনকথায় অভিনয় করবেন ছন্দা চট্টোপাধ্যায়। নাটকের নাম ‘‌ইতি ছন্দা’‌। নাটক ও পরিচালনায় ঈশিতা মুখ�োপাধ্যায়।

মহড়ায়

‌ভারতীয় যাদুঘরে আয়োজিত 
বসন্ত উৎসবের অনুষ্ঠানে নৃত্য 

পরিবেশন করলেন বিশিষ্ট 
ওড়িশি নৃত্যশিল্পী ড�োনা 

গঙ্গোপাধ্যায়, রঘুনাথ দাস ও 
দীক্ষামঞ্জরীর নৃত্যশিল্পীরা। 
সঙ্গীত পরিবেশন করেন 
দক্ষিণায়ন ইউকে–র ডাঃ 
আনন্দ গুপ্ত ও প্রতিষ্ঠানের 

শিল্পীরা। ভাষ্যে সন্দীপ 
ভুত�োরিয়া। অনুষ্ঠানের 

আয়োজক ভারতীয় যাদুঘর 
কর্তৃ পক্ষ ও দীক্ষামঞ্জরী। 
সহয�োগিতায় দক্ষিণায়ন 

ইউকে, প্রভা খৈতান 
ফাউন্ডেশন।

বসন্ত 
উৎসবে

সঙ্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: সঙ্গীতাচার্য পণ্ডিত 
চিন্ময় লাহিড়ী একাধারে যেমন ছিলেন 
হিন্দুস্থানি কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী, তেমনই 
ছিলেন বাংলা রাগপ্রধান গানের দিকপাল 
শিল্পী। বাংলা গানের খ্যাতিমান শিল্পী 
মানবেন্দ্র মুখ�োপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখ�োপাধ্যায়, 
শ্যামল মিত্র, শিপ্রা বস–ুসহ  অনেকেরই 
সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন তিনি। তাঁরই সরুে 
গাওয়া রাগাশ্রয়ী গান এইসব শিল্পীর কণ্ঠে 
সেই সময় জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৯৫৫–তে 
‘‌শাপম�োচন’‌ ছবিতে তারঁ এবং প্রতিমা 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বৈত কণ্ঠে গাওয়া ‘‌ত্রিবেণী 
তীর্থপথে কে গাহিল গান’‌ বা ১৯৬১–তে পবিত্র মিত্রের 
কথায় এবং সঙ্গীতাচার্য চিন্ময় লাহিড়ীর সরুে মানবেন্দ্র 
মখু�োপাধ্যায় গাইলেন ‘‌কেন ফিরে যাও বেদনায়’‌, অপর 

পিঠে ‘‌কত যে সয়েছি ব্যথা’‌— সেই সব 
গান আজও সমান জনপ্রিয়। সঙ্গীতাচার্য 
পণ্ডিত চিন্ময় লাহিড়ীর ১০৬তম জন্মদিন 
(২০ মার্চ) স্মরণে বৃহস্পতিবার (১৯ 
মার্চ) আইসিসিআর–এর সত্যজিৎ রায় 
প্রেক্ষাগৃহে ‘মগন মন্দির’‌ ও ভারতীয় 
বিদ্যাভবন আয়োজন করেছে উপশাস্ত্রীয় 
সঙ্গীতের  অনষু্ঠান। পণ্ডিত চিন্ময় লাহিড়ীর 
সৃষ্টি–সহ ঠমুরি, দাদরা, রাগাশ্রয়ী বাংলা 
গান শ�োনাবেন বিদুষী মন্দিরা লাহিড়ী, 
পিউ মুখ�োপাধ্যায়, ম�ৌসমুি সেন, অবন্তী 
ভট্টাচার্য, অনির্বাণ ও দীপ্তম। কত্থক নৃত্য 

পরিবেশন করবেন বিদুষী মধমুিতা রায়। সমগ্র অনুষ্ঠানের 
ভাবনা ও পরিচালনায় সঙ্গীতাচার্যের প্রিয় ছাত্রী তথা পুত্রবধূ 
বিদুষী মন্দিরা লাহিড়ী।

‌সঙ্গীতাচার্য চিন্ময় লাহিড়ী স্মরণে

সংস্কৃতি র প্রতিবেদন: স�ৌমেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের প্রতিষ্ঠান ‘‌বৈতানিক’‌ 
রবীন্দ্র–সংস্কৃতি র অন্যতম চর্চা কেন্দ্র। 
স�ৌমেন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী 
এবং বৈতানিকের ৭৮ বছরে পদার্পণ 
উপলক্ষে তাঁর বাসভবন প্রাঙ্গণে 
পাঁচ দিনব্যাপী বৈতানিক উৎসবের 
আয়োজন করা হয়েছিল নানা 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে প্রদীপ 
জ্বালান�ো হয় স�ৌমেন ঠাকুরের দুই 
নাতনি রঞ্জিনীদেবী ও অরুণিদেবী, সংস্থার প্রেসিডেন্ট 
ঝর্না ভদ্র, ভাইস প্রেসিডেন্ট সব্যসাচী হাজরা ও ট�োটন 
মৈত্রের উপস্থিতিতে। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ক�ৌশিক 
দের পরিচালনায় ব্রাহ্মসমাজের সমবেত সঙ্গীত দিয়ে। 
ড.‌‌ বনানী দের পরিচালনায় বৈতানিকের ছাত্রছাত্রীদের 
কণ্ঠে স�ৌমেন ঠাকুরের আটটি গান ও বিপ্লব বসুর 
অনবদ্য কণ্ঠে টুকর�ো টুকর�ো গল্পের পরিবেশন অত্যন্ত 
মন�োরম। গার্গী ও দীপ্তাংশুর নৃত্য প্রশংসনীয়।  অন্যান্য 

দিনের পরিবেশনায় ছিল ড.‌ বনানী দের 
কণ্ঠে একক গান, অলক রায়চ�ৌধুরি 
পরিচালিত মল্লার–এর ‘‌বাহির ছেড়ে 
ভিতরে’‌, সাহিত্যিকা শান্তিনিকেতন 
পরিবেশিত ‘‌রথের রশি’‌ অবলম্বনে দীপ্র 
মজুমদারের একক শ্রুতি নাটক। ‘‌ইমন 
জলপাইগুড়ি’‌ পরিবেশিত শৈবাল বসুর 
একক অভিনয়ে ‘‌শুনছ�ো কালপুরুষ’‌, 
নারীর অবস্থানকে নৃত্য–গীতের মাধ্যমে 

প্রকাশ করেন স�োমা গিরি। সর�োজিনী 
ডান্স অ্যাকাডেমির কর্ণধার স�োমা গুহ নৃত্যের মাধ্যমে 
প্রকাশ করেন ‘‌রবির কিরণে রবি’‌। দেবাশিস রায়চ�ৌধুরি 
ও অরুণিতার রবি ঠাকুরের ‘‌কঙ্কাল’‌ গল্পপাঠ দর্শকদের 
মুগ্ধ করে। ‘‌ঐহিক’‌ ও ‘‌মাভৈ’‌ সংস্থার অনুষ্ঠানও ভাল 
লাগে। অনুষ্ঠানে অংশ নেন অমর্ত্য মুখ�োপাধ্যায়, সঞ্জয় 
মুখ�োপাধ্যায় প্রমুখ। বাংলাদেশে ‘‌ছায়ানট’‌কে পুড়িয়ে 
দেওয়ার প্রতিবাদস্বরূপ কর্ণধার বিপ্লব বসু বৈতানিকের 
মঞ্চটিকে ‘‌ছায়ানট মঞ্চ’‌ বলে ঘ�োষণা করেন।‌

সংস্কৃতি র প্রতিবেদন: বাংলা আকাদেমিতে সর্জন আবৃত্তি 
পরিষদের কর্ণধার ও বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী ছন্দা রায়ের 
পরিকল্পনা ও পরিচালনায় নবীন ছাত্রীরা একক ভাবে 
আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আবৃত্তি পরিবেশন করে। অল্প সময়ের 
প্রশিক্ষণেই তাদের উচ্চারণের স্বচ্ছতা, আবেগপ্রকাশ ও মঞ্চ 
উপস্থিতি ছিল প্রশংসনীয়। দলগত ভাবে পরিবেশিত হয় ছন্দা 
রায় সঙ্কলিত ‘‌জননী ত�োমায় প্রণমি’‌। দেশাত্মব�োধে ভরপুর 
উপস্থাপনা এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে।
ছন্দা রায় তাঁর নিজের লেখা ‘‌ছন্দ তালের কবিতা’‌ আবৃত্তি 
করেন, যা তাঁর স্বকীয় ছন্দ, ভাবপ্রকাশ এবং শক্তিশালী 
পরিবেশনার মাধ্যমে দর্শকদের মনে সাড়া জাগায়। তাঁর 
কণ্ঠের আবেগ ও উপস্থাপনার শক্তি শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। 
আবহসঙ্গীতে শিল্পসম্মত সহয�োগিতা করেন বিশ্বজিৎ দাস।
উপস্থিত ছিলেন আমন্ত্রিত আবৃত্তিশিল্পী রামচন্দ্র পাল, জয়ন্ত 
ঘ�োষ, স্বপন ভট্টাচার্য, শুভদীপ চক্রবর্তী ও মহুয়া বসুসেন। 
ছিলেন কমিউনিকেশন বিশেষজ্ঞ বিশ্বজিৎ মতিলাল এবং 
সংস্থার সভাপতি ডাঃ সুনীলবরণ রায়।
ছন্দা রায় তাঁর শিক্ষার্থীদের এমন ভাবে প্রস্তুত করে তুলেছেন 
যে, প্রত্যেকেই স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আবৃত্তি উপস্থাপন করতে সক্ষম 
হয়েছে। প্রতিটি ছাত্রীর কণ্ঠ, উচ্চারণ ও উপস্থাপনাকে আলাদা 
ভাবে গড়ে ত�োলার ক্ষেত্রে তাঁর নিষ্ঠা, ধৈর্য এবং শিল্পীসুলভ 
দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে।

সংস্কৃতি র প্রতিবেদন: গণসঙ্গীত 
শিল্পী প্রয়াত পরেশনাথ ঘ�োষালকে 
শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে সম্প্রতি জ্ঞান 
মঞ্চে আয়�োজিত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত–
নৃত্য অনুষ্ঠান বর্ণময় হয়ে উঠেছিল 
বিদুষী মধুমিতা রায়ের অনবদ্য 
কত্থক নৃত্যে। শিববন্দনা দিয়ে 
তিনি শুরু করেন তঁার অনবদ্য 
একক পরিবেশনা। শেষ হয় তঁার 
ছাত্রী শ্রীয়াঙ্কা মালি, অনিমিখা দে, 
চন্দ্রিকা দাসের সঙ্গে চ�ৌগলবন্দি 
দিয়ে। শুরুতে তবলাবাদক পণ্ডিত 
সমর সাহাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন 
করেন ভদ্রা ঘ�োষাল। শিবস্তুতির ওপর আধারিত 

নৃত্য পরিবেশন করেন পাপিয়া 
ঘ�োষাল। আয়�োজক পরেশনাথের 
দুই পুত্র বিশ্বরূপ ও স্বরূপ ঘ�োষাল। 
মলুতানির ক�োমল রেখাবের 
স�ৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয় পণ্ডিত অজয় 
চক্রবর্তীর শিষ্য, পাতিয়ালা ঘরানার 
দেবর্ষি ভট্টাচাৰ্যের নিবেদনে। 
হারম�োনিয়ামে গ�ৌরব চ্যাটার্জি এবং 
তবলায় অমিতাংশু ব্রহ্ম। বংশীবাদক 
পণ্ডিত সুদীপ চট্টোপাধ্যায় শুরু 
করেন রাগ ক�ৌশীধ্বনি দিয়ে। তঁার 
নিবেদনে ছিল হ�োরি ঠুমরিও। 
বাঁশিতে সহয�োগিতা করেন সমীরণ 

হালদার। তবলা সঙ্গতে সবুীর ঠাকুর।‌

উজ্জ্বল কত্থক নৃত্য

৭৮ বছরে বৈতানিক

স�ৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।‌

 আবৃত্তির সর্জন

‌ছাত্রীদের নিয়ে আবৃত্তি অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় 
সর্জন আবৃত্তি পরিষদের প্রধান ছন্দা রায়।

সংস্কৃতি র প্রতিবেদন: মহাজাতি সদনে 
অনুষ্ঠিত হল সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও 
সংস্কৃতি  পরিষদের ৪৮তম সমাবর্তন 
উৎসব। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ড.‌ অমিতা 
দত্ত এবং ড.‌ থাঙ্কমণি কুট্টি। এবারের 
এই বর্ণাঢ্য সমাবর্তন উৎসবের উদ্বোধন 
করেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 
প্রফেসর নির্মাল্যনারায়ণ চক্রবর্তী, কন্যাশ্রী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড.‌ 
তপতি চক্রবর্তী। বিশেষ অতিথি হিসাবে 
উপস্থিত ছিলেন ড.‌ কল্যাণকুমার চক্রবর্তী, 
গ�োলপার্ক রামকৃষ্ণ  মিশনের মহারাজ 
স্বামী প্রাণনাথানন্দ, অনন্ত সিন্‌হা, কৃষ 
ঘ�োষ, সঙ্গীত পরিচালক কল্যাণ সেনবরাট, 
নৃত্যশিল্পী ক�োহিনর সেনবরাট, অভিনেত্রী 
মিতা চট্টোপাধ্যায়, নাট্যকার চন্দন সেন, 
পণ্ডিত অল�োক লাহিড়ী, চিত্রশিল্পী সুব্রত 
গঙ্গোপাধ্যায়, গ�ৌড়ীয় নৃত্যশিল্পী ড.‌ মহুয়া 
মুখ�োপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্টজন। এই বছর 
কলামণি পুরস্কার পেলেন তারক ঘরাই, 
ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত সমর 
সাহা এবং জয়নারায়ণ শ্রীবাস্তব। সেই সঙ্গে 
সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি  পরিষদের 
প্রতিষ্ঠাতা কাজল সেনগুপ্ত মেম�োরিয়াল 
অ্যাওয়ার্ড পেলেন জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী 
শ্রীকান্ত আচার্য। এছাড়াও জীবনকৃতি  
সম্মান, সর্বভারতীয় পুরস্কার, রত্নমণি, 
ট্যালেন্ট ও মেরিট পুরস্কার এবং বিশারদ 
ও রত্ন ডিপ্লোমা প্রদান করা হয়। এবছর 
১২০০ ছাত্রছাত্রী মঞ্চে বিশিষ্ট শিল্পীদের 
হাত থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণ করে। 
সংয�োজনায় ছিলেন দেবাশিস বসু। এই 
সমগ্র অনুষ্ঠানের ভাবনা, পরিকল্পনা এবং 
পরিচালনায় ছিলেন সর্বভারতীয় সঙ্গীত 
ও সংস্কৃতি  পরিষদের সম্পাদক ড.‌ শান্তনু 
সেনগুপ্ত। সব মিলিয়ে জমে উঠেছিল 
তিনদিনের এই বর্ণাঢ্য সমাবর্তন উৎসব।

সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি  পরিষদ
কাজল সেনগুপ্ত মেম�োরিয়াল অ্যাওয়ার্ড পেলেন 

সঙ্গীতশিল্পী শ্রীকান্ত আচার্য।
মধুমিতা রায়।‌
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